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		উইকিসংকলন থেকে

		


		

		
		

		পরিভ্রমণে চলুন
		অনুসন্ধানে চলুন
		এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Sbr মানিক রচনাসমগ্ৰ
ফেলেছি। ফাকি বজায় রেখে চলার চেয়ে এই রকম কঁকাই ভালো। মাঝে মাঝে এসে বসলে মনটা
বেশ শাস্ত হয়।
মোহন জিজ্ঞাসা করে, সেই যে তুমি আমাদের বাড়ি গিয়ে কদিন ছিলে, তারপর আর গ্রামে গিয়ে থেকেছ কখনও ?
চিন্ময় বলে, থাকিনি, তবে মাঝে মাঝে সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে এসেছি। গত রবিবারের আগের রবিবার মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। নরেশকে মনে পড়ে ? তাদের দেশের বাড়িতে। তাদের বাড়িতে অবশ্য বেশিক্ষণ থাকিনি, পুকুর পাড়েই সময় কেটেছিল। মস্ত একটা মাছ ধরেছিলাম। তুলতে কি পারি, অনেকক্ষণ খেলিয়ে তবে তুললাম।
কত বড়ো মাছ ?
সের দুই হবে।
দু। সেরি একটা মাছ মস্ত বড়ো মাছ চিন্ময়ের কাছে।
তাদের মস্ত পুকুরটা এখন জেলেদের কাছে জমা দেওয়া হয়, আজকাল দু সেরি মাছ তার কাছেও অবশ্য তুচ্ছ নয়। কিন্তু পুকুর হইতে ছিপে সে কতবার সাত-আট সের ওজনের বুই-কাতলা ধরিয়াছে-খুব বেশিদিনের কথা নয়।
সে কথা চিন্ময়কে বলিয়া লাভ নাই। সে বুঝিবে না।
বড়ো মাছ ছিপে গাঁথিয়া ধরার সুখ আর বড়ো মাছ রান্না কবিয খাওয়াব সুখের পার্থক্য তাৰ জানা নাই ।
মাছ ধরার সুখের স্বাদটা তার জানা আছে কিন্তু সুখটা পাওয়ার আগ্রহ আছে কি ? জেলেদের পুকুরটা জমা দিলেও ছিপ ফেলিবার অধিকার সে হারায় নাই। কিন্তু গত কয়েক বছবে কতবার সে পুকুরে ছিপ ফেলিতে গিয়াছে ?
একেবারেই তাগিদ অনুভব করে নাই।
মোহন জিজ্ঞাসা করে, শীতকালে খালি মেঝেতে বসো কি করে ?
চিন্ময় হঠাৎ জবাব দেয় না।
মোহন বুঝিতে পারে হঠাৎ সে ভয়ানক রাগিযা গিয়াছে ---মুখ বন্ধ করিষা সে বাগটা সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে! চিন্ময় মুখ খুলিলে। তবে মোহন তার রাগের কারণটা বুঝিতে পারে। তার প্রশ্নটাকে ব্যঙ্গ মনে করিয়া চিন্ময়ের রাগ হইয়াছে !
রাগ আয়ত্তে আসিলে চিন্ময় ধীরে ধীরে বলে, হাসি পেলে হেসো মোহন। এর চেযে তাতে কম। ঘা লাগবে মনে । তুমি পনেরো সেরা মাছ তুলেছিলে মনে আছে কিন্তু আমি জীবনে কখনও ছিপে মাছ ধরিনি। আট দশ সেরি মাছ তুমি হোসে খেলে তুলে থাক ।
ছিাপে মাছ ধরার প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য মোহন সতাই শীতকালে খালি মেঝেতে বসার সমস্যাটা টানিয়া আনিয়াছিল। সে লজ্জিতভাবে বলে, মনে মনে হাসিনি ভাই, কথাটা শুধু চাপা দিচ্ছিলাম। ছিাপে মাছ ধরতে তুমি যে আনাড়ি, সেটা তুমিও জানো আমিও জানি। মুখে বলে কী হবে ?
সন্ধ্যার সময় চাকর ঘরে আলো দিয়ে গেল,-বড়ো একটি মাটির প্রদীপ। শূন্য প্রদীপের শিখাকে কঁাপিতে দেখিয়া তখন মোহনের মনে হইল শহর সতাই দূরে সরিয়া গিয়াছে।
কিন্তু গ্ৰাম কাছে আসে নাই ! লোকালয়ের বাহিরে গৃহহীন প্রাস্তরে শুধু একটি আলো সম্বল করিয়া তারা বসিয়া আছে। অনেকবার তার দেশের গ্রামের উত্তরে রঙ্গগনাথের মাঠে বসিয়া সে দূরে আলো জুলিতে দেখিয়াছে। সে আলো একটি নয়, অনেকগুলি।
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	পরিভ্রমণ বাছাইতালিকা

	
		

	
		নিজস্ব সরঞ্জামসমূহ
	

	
		
			আপনি সংযুক্ত নন
	আলাপ
	অবদান
	অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন
	প্রবেশ করুন
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	পরবর্তী পাতা
	পাতা
	আলোচনা
	চিত্র
	নির্ঘণ্ট
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			প্রধান পাতা
	কেন্দ্রীয় আলোচনা
	সাম্প্রতিক পরিবর্তন
	যদৃচ্ছ লেখা
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		সরঞ্জাম
	

	
		
			সংযোগকারী পাতাসমূহ
	সম্পর্কিত পরিবর্তন
	বিশেষ পাতাসমূহ
	স্থায়ী সংযোগ
	পাতার তথ্য
	এই পাতাটি উদ্ধৃত করুন
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			মুদ্রণযোগ্য সংস্করণ
	ইপাব ডাউনলোড
	মোবি ডাউনলোড
	পিডিএফ ডাউনলোড
	অন্য সংস্করণ বাছুন
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৩৯টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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